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: ইমামত সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

 

আমরা িবশ্বাস কির েয,ইমামত হেলা দ্বীেনর েমৗিলক িবষয়সমূেহর একিট যার উপর িবশ্বাস ব্যতীত ঈমান পিরপূর্ণ হয়
না।  এক্েষত্ের  পূর্বপুরুষ,আত্মীয়-স্বজন  ও  িশক্ষক  কাউেকই  অনুসরণ  করা  ৈবধ  নয়  যিদও  তারা  উচ্চতর  মর্যাদার
অিধকারী  হেয়  থােক।  বরং  এর  উপর  অনুসন্ধান  এবং  পরীক্ষা  ও  িনরীক্ষা  চালােনা  জরুরী।  েযমন-  তা  জরুরী  হেলা

তাওহীদ  ও  নবুওয়ােতর  ক্েষত্ের।

ন্যূনতমপক্েষ,কােরা উপর অর্িপত শরীয়েতর েকান িবষেয়র দািয়ত্ব েথেক অব্যাহিত পাওয়ার িবষয়িট িনর্ভর কের তার
ইিতবাচক  িকংবা  েনিতবাচক  িবশ্বােসর  উপর।  সুতরাং  যিদ  েকউ  মেন  কের  েয,ইমামেতর  ব্যাপারিট  দ্বীেনর  েমৗিলক
িবষয়সমূেহর  অন্তর্গত  নয়,তথািপ  তােক  ইমামেতর  ধারণােক  পরীক্ষা  কের  িনেত  হেব  যিদ  এ  দািয়ত্ব  েথেক  অব্যাহিত
েপেত চায়। িকন্তু কােরা অন্ধ অনুসরণ করা যােব না। আমরা বুদ্িধবৃত্িতকভােব ধের িনই েয আমরা সকেলই ইসলামী
িবধান  অনুসাের  চলেত  বাধ্য  িকন্তু  আমরা  সিঠকভােব  েস  হুকুমগুেলা  সম্পর্েক  জ্ঞাত  নই।  তেব  ঐ  সকল  ব্যাপাের
আমােদরেক িবশ্বস্ত কােরা শরনাপন্ন হেত হেব যার ফেল আমরা এর (ভুল-ত্রুিট) দায়-দািয়ত্ব েথেক অব্যাহিত েপেত
পাির। শীয়া মাযহােবর িবশ্বাস েমাতােবক বর্িণত এমন ব্যক্িতবর্গ হেলন আহেল বাইেতর ইমামগণ (আ.)। আবার অন্যেদর

দৃষ্িঠেকাণ েথেক অন্য েকউ।

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,নবুওয়ােতর  মতই  ইমামতও  হেলা  মহান  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  দয়া  ও  করুণা।  সুতরাং  প্রত্েযক



যুেগই পথ প্রদর্শক ইমাম থাকা আবশ্যক িযিন মানুেষর েহদায়াতকারী এবং দুিনয়া ও আেখরােতর কল্যােণর সংবাদদাতা
িহেসেব  মহানবীর  (সা.)  প্রিতিনিধত্ব  করেবন।  মহানবী  (সা.)  সর্বসাধারেণর  উপর  েযরূপ  সার্বজনীন  েবলায়াত  বা
কর্তৃত্ব  করেতন  িতিন  েসরূপ  কর্তৃত্ব  করেবন  জনগণেক  যাবতীয়  কল্যােণর  পেথ  পিরচালনা  করার  জন্য,ন্যায়নীিত

প্রিতষ্ঠার  জন্য,অন্যায়-অত্যাচার  িনর্মূল  করার  জন্য  এবং  তােদর  পারস্পিরক  শত্রুতা  দূর  করার  জন্য।

অতএব,ইমামত হেলা প্রকারন্তের নবুওয়ােতর িমশেনরই ধারাবািহকতা। নবী ও রাসূল প্েররণ েয কারেণ আবশ্যক িঠক একই
কারেণই  রাসূেলর  পের  ইমাম  িনযুক্ত  করাও  আবশ্যক।  আর  একারেণই  আমরা  বিল,ইমাম  েকবলমাত্র  মহান  আল্লাহর  পক্ষ
েথেকই  নবীর  মাধ্যেম  অথবা  পূর্ববর্তী  ইমােমর  মাধ্যেমই  িনেয়াগ  লাভ  কেরন।  মানুেষর  ইচ্ছা  বা  রােয়র  েকান
অিধকার  এখােন  েনই।  সুতরাং  িবষয়িট  এমন  নয়  েয  মানুষ  যখন  যােক  ইচ্েছ  করেব  তােক  ইমাম  বানােব,আবার  যখন  যােক
ইচ্েছ করেব তােক প্রত্যাখান করেব। অনুরূপভােব,তােদর পক্েষ ইমাম ব্যতীত িটেক থাকা সম্ভব নয়। মহানবী (সা.)

– েথেক এক েমাস্তািফজ হাদীেস বর্িণত হেয়েছ

”যিদ েকউ তার যামানার ইমামেক না িচেন মৃত্যুবরণ কের,তেব তার মৃত্যু হেব জািহিলয়্যােতর মৃত্যু।“

সুতরাং এমন েকান সময় থাকা সম্ভব নয় যখন আল্লাহ কর্তৃক িনর্বািচত েকান ইমাম থাকেবন না। এখন মানুষ তােক ইমাম
িহেসেব  গ্রহণ  করুক  বা  না  করুক,তােক  সাহায্য  করুক  বা  না  করুক,তােক  মান্য  করুক  বা  না  করুক,িতিন  প্রকাশ্েয
থাকুন  বা  েলাক  চক্ষুর  আড়ােল  থাকুন  তােত  িকছু  যায়  আেস  না।  যিদ  মানুেষর  িনকট  েথেক  গুহায়  এবং  পাহাড়ী  পেথ
আত্মেগাপন করা মহানবীর (সা.) জন্েয সিঠক হয়,তেব ইমােমর জন্যও তা সিঠক। অপরিদেক বুদ্িধবৃত্িতক দৃষ্িটেকাণ

-েথেক এ আত্মেগাপন সুদীর্ঘ েহাক বা নািতদীর্ঘ েহাক তােত েকান তফাৎ েনই। মহান আল্লাহ বেলন

(প্রত্েযক জািতর জন্য্েই রেয়েছ পথ প্রদর্শক।”(সূরা রা’দ- ৮“

-িতিন আরও বেলন

(এমন েকান জািত িছলনা েযখােন ভয় প্রদর্শনকারী িছল না।”(সুরা ফািতর -২২“

 

: ইমােমর পিবত্রতা সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,ইমামগেণরও  (আ.)  নবীগেণর  (আ.)  মতই  প্রকািশত  অপ্রকািশত  সকল  প্রকার  পাপ-পঙ্িকলতা  েথেক
মুক্ত থাকা আবশ্যক। অনুরূপ তারা সকল প্রকার ভুল-ত্রুিটর উর্েধ। কারণ ইমামগণ (আ.) হেলন শরীয়েতর রক্ষাকারী ও
প্রিতষ্ঠাতা,েযরূপ কেরিছেলন নবী (সা.)। েয কারেণ নবীেদর পিবত্রতায় িবশ্বাস করা আমােদর জন্য আবশ্যক িঠক একই
কারেণ ইমামগেণর (আ.)  পিবত্রতায় িবশ্বাস করাও আমােদর জন্য আবশ্যক। এ  ব্যাপাের েকান পার্থক্য েনই। আরবীেত

-একটা প্রবাদ আেছ

“আল্লাহর পক্েষ এটা অসম্ভব নয় েয িতিন সমস্ত গুণেক একজেনর মধ্েয পুঞ্জীভূত করেত পােরন।“



 

: ইমােমর জ্ঞান ও গুণাবলী সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,ইমােমরও  মহানবীর  (সা.)  মত  বীরত্ব,মহত্ত্ব  ,আত্মসম্মান,সত্যবািদতা,ন্যায়
পরায়ণতা,িবচক্ষনণতা,জ্ঞান,প্রজ্ঞা ও ৈনিতকতা ইত্যািদ পিরপূর্ণ গুেণর ক্েষত্ের সবার েসরা হওয়া আবশ্যক। আর
এক্েষত্ের  নবীর  (সা.)  শ্েরষ্টত্েবর  জন্য  েয  দিলল  প্রেযাজ্য  ইমােমর  শ্েরষ্ঠত্েবর  জন্যও  েসই  একই  দিলল

প্রেযাজ্য।

ইমাম তার িশক্ষা,ঐশী হুকুমসমূহ এবং সমস্ত জ্ঞান নবীর মাধ্যেম িকংবা তার পূর্ববর্তী ইমােমর মাধ্যেম লাভ কের
থােকন। যিদ েকান নতুন প্রশ্েনর সৃষ্িট হয় তেব িতিন তা আল্লাহ প্রদত্ত তার পিবত্র আত্িমক েযাগ্যতার কারেণ
এলহােমর মাধ্যেম জানেত পােরন। সুতরাং িতিন যখন েকান িকছুর প্রিত মেনািনেবশ কেরন ও তার স্বরূপ উদঘাটন করেত
প্রয়াসী হন তখন েকান প্রকার ভুল-ত্রুিট ব্যতীতই ঐ িবষয় সম্পর্েক সম্যক অবগত হন। আর এ জন্য তােক েকান প্রকার
বুদ্িধবৃত্িতক  দিলল  িকংবা  িবেশষজ্েঞর  শরণাপন্ন  হেত  হয়  না।  তথািপ  তােদর  জ্ঞান  তেতািধক  বৃদ্িধ  ও  দৃঢ়করণ

(সম্ভব। (অর্থাৎ এমন নয় েয তােদর জ্ঞান এমন পর্যােয় আেছ েয আর বাড়েত পাের না।

-এ জন্েয মহানবী (সা.) তার েদায়ায় বলেতন

”প্রভু েহ! আমার জ্ঞান বৃদ্িধ কর।“

মনস্তাত্িবক আেলাচনায় এটা প্রমািণত হেয়েছ েয,প্রত্েযক মানুেষর জীবেনই এমন ঘটনা অন্ততঃ দু’একবার ঘেট থােক
েয,েস তার অনুমান শক্িতর মাধ্যেম েকান িবষেয়র জ্ঞান লাভ করেত সক্ষম হেয়েছ। প্রকৃতপক্েষ এিটও এলহােমর একিট
অংশ। কারণ,মহান আল্লাহই তােক এ শক্িত িদেয়েছন। আর এ অনুমান-শক্িত ব্যক্িতেভেদ দুর্বল বা শক্িতশালী িকংবা
কম বা েবশী হেত পাের। যােহাক এমন একিট মুহুর্েত মানুেষর অন্তর এক ধরেনর জ্ঞান লাভ কের থােক। অথচ এজন্য তােক
িচন্তা,দিলেলর অবতারণা িকংবা িশক্ষেকর শরণাপন্ন হেত হয় না। প্রত্েযেকই তার জীবেন অসংখ্যবার এ ধরেনর সুেযাগ
লাভ  কের।  সুতরাং  মানুেষর  পক্েষ  এক্েষত্ের  সর্েবাচ্চ  ও  পিরপূর্ণ  উৎকর্েষ  েপৗঁছা  সম্ভব।  আর  এ  ব্যাপাের

সমসামিয়ক  ও  প্রাক্তন  উভয়  যুেগর  দার্শিনকগণ  আেলাচনা  কেরেছন।

সুতরাং আমরা মেন কির ইমাম এলহাম লােভর সর্েবাচ্চ েযাগ্যতায় েপৗঁেছ যান এবং আমরা বিল এটা আল্লাহ প্রদত্ত
শক্িত।  ফেল  তার  পিবত্র  পিরশুদ্ধ  আত্মার  মাধ্যেম  িতিন  েয  েকান  অবস্থায়  েয  েকান  মুহুর্েত  েয  েকান  িবষয়
সম্পর্েক অবিহত হেত পােরন। সুতরাং িতিন যখন েকান িবষেয়র প্রিত দৃষ্িট িনবদ্ধ কেরন ও েস সম্পর্েক জানেত চান
তখন েকান প্রকার নাম ভূিমকা বা িশক্ষা ব্যতীতই তার এ পিবত্র এলহাম শক্িতর মাধ্যেমই ঐ িবষেয় অবগত হন। িতিন
যখন  েকান  িবষয়  সম্পর্েক  জানেত  চান  তখন  তা  তার  পিবত্র  আত্মার  উপর  সুষ্পষ্টরূেপ  আপিতত  হয়  েযমন  আপিতত  হয়

িনর্মল আয়নার উপর েকান বস্তুর প্রিতচ্ছিব।

পিবত্র ইমামগেণর (আ.) জীবন ইিতহাস েথেক এ ব্যাপারিট সুষ্পষ্টরূেপ প্রতীয়মান হয়। আমরা েদখেত পাই েয,মহানবীর
(সা.)  মত  ইমামগণও  ৈশশব  জীবেনর  েকান  সময়ই  কােরা  িনকট  প্রিশক্ষণ  লাভ  কেরনিন,েকান  িশক্ষেকর  শরণাপন্ন  হনিন-



এমনিক েলখাপড়াও কেরনিন। তােদর জীবেন এমন েকান েলখক ও িশক্ষক েদখা যায় না েয তােদরেক জ্ঞান িদেয়েছন। অথচ
তারা  হেলন  পৃিথবীেত  সমস্ত  জ্ঞােনর  আধার  এবং  অতুলনীয়।  সুতরাং  তােদর  জীবেন  এমন  েকান  প্রশ্ন  আেসিন  যার
তাৎক্ষিনক জবাব তারা েদনিন। তারা কখেনা "জািননা’কথািট উচ্চারণ কেরনিন। এমন েকান প্রশ্ন িছল না যার জন্েয

তারা কালক্েষপণ কেরিছেলন িকংবা িচন্তার আশ্রয় িনেয়িছেলন।

অপরিদেক এমন েকান ইসলামী পন্িডত বক্তা িকংবা িবেশষজ্ঞ খুঁেজ পাওয়া যােব না িযিন তার জীবনী গ্রন্েথ িলেখেছন
েয,িতিন  পড়ােলখা  কেরনিন  িকংবা  েকান  পন্িডেতর  িনকট  জ্ঞানার্জন  কেরনিন  অথবা  েকান  িবষেয়র  জ্ঞােন  তার  েকান

সন্েদহ েনই। কারণ মানুেষর স্বভাবজাত প্রকৃিত এরকমই।

 

: ইমামগেণর (আ.) আনুগত্য সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,ইমামগণ  (আ.)  হেলন  েসই  কর্তৃপক্ষ  যাঁেদর  আনুগত্য  করা  মহান  আল্লাহ  আমােদর  জন্েয
বাধ্যতামূলক কেরেছন। তারা মানুেষর জন্য স্বাক্ষী। তারা হেলন আল্লাহর পেথ দ্বার স্বরূপ ও পথ িনর্েদশক। তার
(আল্লাহর) জ্ঞােনর সংরক্ষক,ওহীর ব্যাখ্যাকারী,তাওহীেদর স্তম্ভ,তার মােরফােতর তত্ত্বাবধায়ক। তারা পৃিথবীর
মানুেষর িনরাপত্তা িবধায়ক। েযমন- নক্ষত্ররািজ আকাশবাসীর িনরাপত্তা িবধায়ক,যা মহানবীর (সা.) বক্তব্য েথেক

-আমরা জানেত পাির। মহানবী (সা.) আরও বেলন

তােদর  উপমা,এ  উম্মেতর  জন্য  তারা  হেলন  নূেহর  িকস্িতর  মত-েয  েকউ  এেত  আেরাহন  করল  মুক্িত  েপল,আর  এর“
”অন্যথাকারীরা  িনমজ্িজত  হেলা।

-অনুরূপ,পিবত্র েকারআেন এ উক্িতর প্রিতচ্ছিব েদখেত পাই েয,ইমামগণ (আ.) হেলন

সম্মািনত  বান্দা  যারা  তার  অগ্ের  েকান  কথা  বেলন  না  এবং  তারা  তার  (আল্লাহর)  আেদশ  (উত্তমরূেপ)  সম্পাদন“
(কেরন।”(সূরা  আম্িবয়া-২৭

তারা  হেলন  েসই  ব্যক্িতবর্গ  যাঁেদর  সকল  অপিবত্রতা  দূর  কের  মহান  আল্লাহ  তােদরেক  পিবত্েরর  মত  পিবত্র  কের
িদেয়েছন।

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,তােদর  আেদশ  হেলা  মহান  আল্লাহরই  আেদশ,তােদর  িনেষধ  হেলা  মহান  আল্লাহরই  িনেষধ,তােদর
আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য,তােদর অবাধ্যতা আল্লাহরই অবাধ্যতা,তােদর বন্ধু হওয়া আল্লাহরই বন্ধু হওয়া,তােদর
শত্রু  হওয়া  আল্লাহরই  শত্রু  হওয়া।  তােদরেক  প্রত্যাখ্যান  করা  ৈবধ  নয়।  মূলতঃ  তােদরেক  অস্বীকার  করার  মােন
হেলা আল্লাহর রাসূলেক প্রত্যাখ্যান করা। আর আল্লাহর রাসূলেক প্রত্যাখ্যান করার মােন হেলা মহান আল্লাহেক
প্রত্যাখ্যান  করা।  সুতরাং  তােদর  িনকট  আত্মসমর্পণ  করা,তােদর  আেদশ  েমেন  চলা  ও  তােদর  কথা  অনুসরণ  করা

প্রত্েযেকর  জন্যই  আবশ্যক।

আর  এ  কারেণই  আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,সকল  ঐশী  িনর্েদশই  তােদর  িশক্ষা  েথেক  গ্রহণ  করেত  হেব,তােদর  ব্যতীত  অন্য



কােরা িনকট েথেক তা গ্রহণ করা যােব না। তােদর ব্যতীত অন্য কােরা প্রিত সমর্িপত হেল দ্বীনী দািয়ত্ব েথেক
অব্যহিত  পাওয়া  যােব  না।  েকউই  এ  ব্যাপাের  িনশ্িচত  হেত  পারেব  না  েয  মহান  আল্লাহর  প্রিত  কর্তব্য  সম্পাদন
কেরেছ িকংবা সিঠকরূেপই দািয়ত্ব পালন কেরেছ। েসই নূেহর তরীর মতই েয েকউ তােত আেরাহন করেব েস মুক্িত পােব আর

েয েকউ তা ত্যাগ করেব েস সন্েদহ,অজ্ঞতা,িমথ্যাচার ও িবেরােধর ক্রুব্ধ তরঙ্েগর অতল সমুদ্ের িনমজ্িজত হেব।

অদ্য  ইমামেতর  উপর  আেলাচনার  উদ্েদশ্েয  আহেল  বাইত  (আ.)  েয  ৈবধ  খিলফা  বা  ঐশী  েনতৃত্ব  তা  প্রমাণ  করা  নয়।
কারণ,ইিতহােসর স্কন্েধ ভর কের যা অতীত হেয় িগেয়েছ তােক আর িফিরেয় আনা যােব না। িকংবা প্রকৃত হকদােরর অিধকার
িফিরেয়ও েদয়া যােব না। বরং ঐশী আেদশ িনেষেধর জন্য আহেল বাইেতর (আ.) শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যকতােক প্রিতপাদন

করাই আমােদর প্রয়াস। আর েসই সােথ মহানবী (সা.) প্রকৃতপক্েষ যা বেলেছন তা খুেজ েবর করার েচষ্টা করিছ।

যারা ইমামগণ (আ.)  কর্তৃক প্রিশক্িষত হয়িন িকংবা তােদর আেলায় যােদর অন্তর আেলািকত হয়িন প্রকৃতার্েথ তারা
ইসলােমর  সিঠক  পথ  েথেক  িবচ্যুত।  আর  েস  ক্েষত্ের  েকউ  আল্লাহ  প্রদত্ত  দািয়ত্ব  সম্পাদেনর  ব্যাপাের  িনশ্িচত
হেত পাের না। কারণ,শরীয়েতর আহকােমর ক্েষত্ের িবিভন্নদল ও েগাত্েরর মধ্েয িবদ্যমান আেপাষহীন িবেরােধর ফেল
কােরা  জন্য  এ  অবকাশ  থােক  না  েয,েকান  এক  মাযাহাবেক  অন্ধভােব  অনুসরণ  করেব।  সুতরাং  েকান  মাযহােবর  সত্যতা
সম্পর্েক িনশ্িচত না হওয়া পর্যন্ত এবং িনশ্িচতরূেপ আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন ও দািয়ত্ব েথেক অব্যািহত না
পাওয়া  পর্যন্ত  তােক  অনুসন্ধান  ও  গেবষণা  চািলেয়  যাওয়া  ব্যতীত  তার  েকান  উপয়ান্তর  েনই।  শরীয়েতর  আহকাম
সম্পর্েক িনশ্িচত হেল তা সম্পাদন করা আবশ্যক। আবার িনশ্িচত দািয়ত্ব আসেল িনশ্িচত কর্তব্য সম্পাদন আবশ্যক।

আহেল  বাইেতর  (আ.)  শরণাপন্ন  হওয়ার  আবশ্যকতা  এবং  মহানবীর  (সা.)  পর  তারাই  েয  আল্লাহর  িবধােনর  প্রকৃত  উৎস  েস
সম্পর্েক  সুষ্পষ্ট  ও  িনশ্িচত  দিলল  িবদ্যমান।  ন্যূনতমপক্েষ  মহানবীর  (সা.)  বক্তব্যই  এক্েষত্ের  উত্তম
উপস্থাপনা -িশয়া ও সুন্নী উভয়ই এ েরওয়ােয়েতর ব্যাপাের একমত-  “িনশ্চয়ই েতামােদর িনকট আিম দু’িট ভারীবস্তু
েরেখ  যাচ্িছ  যার  একিট  আেরকিট  অেপক্ষা  েবশী  ভারী।  একিট  হেলা  আল্লাহর  িকতাব  যা  আকাশ  েথেক  জিমন  পর্যন্ত
ঝুলন্ত রিশর মত। আর অপরিট হেলা আমার এতরাত- আহেল বাইত। হাউেজ কাওসাের আমার সােথ িমিলত না হওয়া পর্যন্ত তারা

”কখেনা পরস্পর েথেক িবচ্িছন্ন হেব না। েয েকউ এঁেক আঁকেড় ধরেব কখেনাই আমার পের েস পথভ্রষ্ট হেব না।

যিদ এ মূল্যবান হাদীেসর প্রিত সূক্ষ্মভােব দৃষ্িট িনবদ্ধ কির তাহেল আমরা এর অপরূপ অিভব্যক্িতেত মুগ্ধ হব।
-কারণ,সর্বপ্রথম তা বলেছ

”যিদ তুিম এতদ্ভয়েক আঁকেড় ধর তেব আমার পের কখেনাই িবচ্যুত হেব না।“

আর আমােদর িনকট েরেখ যাওয়া হেয়েছ দু’িটভারী বস্তু একই সােথ েযন একই বস্তুরূেপ-এর েকান একিটেক আঁকেড় ধরা
যেথষ্ট নয়। কারণ তােদরেক েকবলমাত্র একত্ের ধের রাখেলই আমরা কখেনা পথভ্রষ্ট হব না। ঐটা আরও সুষ্পষ্ট রূেপ
প্রতীয়মান হয় এ কথায় েয,‘হাউেজ কাওসাের আমার সােথ িমিলত না হওয়া পর্যন্ত কখেনাই পৃথক হেব না।’সুতরাং যিদ েকউ
এতদ্ভয়  েথেক  দূের  থােক  এবং  এ  গুেলােক  আঁকেড়  না  ধের  েস  কখেনাই  েহদায়াত  প্রাপ্ত  হেব  না।  অনুরূপ,তারা  হেলন
‘নাজােতর তরী’-পৃিথবীবাসীর রক্ষাকারী। যিদ েকউ এর ব্যিতক্রম কের েস েগামরাহীর উত্তাল তরঙ্েগ িনমজ্িজত হেব

এবং েস ধ্বংস েথেক িনস্তার পােব না।



সুতরাং এটা বলা সিঠক নয় েয,এ হাদীেসর অর্থ হেলা,আহেল বাইতেক (আ.) আন্তিরক ভােব ভালবাসা,তােদরেক অনুসরণ করা
বা মান্য করা শর্ত নয়। মূর্খ ব্যতীত েকউই একথা িবশ্বাস করেত পাের না। কারণ এটা হেলা সুষ্পষ্ট আরবীর িবকৃত

অর্থ।

 

: আহেল বাইেতর প্রিত ভালবাসা সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

-পিবত্র েকারআেনর সূরা শুরা-র ২৩ নং আয়ােত মহান আল্লাহ বেলন

”বলুন আিম েতামােদর িনকট আমার িনকটাত্মীেদর েসৗহার্দ ব্যতীত িকছুই চাই না।“

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,মহানবীর  (সা.)  আহেল  বাইতেক  (আ.)  দৃঢ়ভােব  আঁকেড়  রাখার  পাশাপািশ  দ্বীেনর  দৃষ্িটেকাণ
েথেকই  প্রত্েযক  মুসলমােনর  জন্য  তােদর  প্রিত  ভালবাসা  ও  মাওয়াদ্দাত  রাখা  আবশ্যক।  কারণ  মহান  আল্লাহ

প্রাগুক্ত  আয়ােত  মানুেষর  জন্েয  এটা  বাধ্যতামূলক  কেরেছন।

-মহানবীর (সা.) েথেক বর্িণত এক বহুল আেলািচত হাদীেস বলা হয়

িনশ্চয়ই  আহেল  বাইেতর  (আ.)  প্রিত  ভালবাসা  ঈমােনর  লক্ষণ,আর  তােদর  প্রিত  িবদ্েবষ  হেলা  শঠতা  বা  েমানােফকীর“
লক্ষণ।  িনশ্চয়ই  েয  তােদরেক  ভালবােস  েস  আল্লাহ  ও  তার  রাসূলেকও  ভালবােস  এবং  যিদ  েকউ  তােদর  প্রিত  িবদ্েবষ

”েপাষণ কের েস আল্লাহ ও তার রাসুেলর প্রিত িবদ্েবষ েপাষণ কের।

সুতরাং তােদর প্রিত ভালবাসা ইসলােমর আবশ্যকীয় িবষয়সমূেহর অন্তর্ভূক্ত। এ ব্যাপাের িবতর্েকর েকান অবকাশ
েনই। িবিভন্ন মাযহাব ও েগাষ্ঠীর মধ্েয অন্যান্য িবষেয় পারস্পিরক িবেরাধ থাকেলও এ ব্যাপাের মৈতক্য রেয়েছ।
তেব নােসবী নােম খ্যাত ক্ষুদ্র একিট দল আেছ যারা আহেল বাইেতর (আ.) প্রিত ভালবাসা েয ইসলােমর আবশ্যকীয় িবষয়
তা  স্বীকার  কের  না।  আর  নামায,যাকাত  ইত্যািদর  মত  ইসলােমর  সন্েদহাতীত  আবশ্যকীয়  িবষয়সমূহেক  অস্বীকার  করার
অর্থ প্রকারন্তাের মূল েরসালাতেক অস্বীকার করা। প্রকৃতই তারা েরসালাতােক অস্বীকারকারী যিদও বাহ্িযকভােব
মুেখ তারা শাহাদাতাইন বেল থােক। আর এ কারেণ আহেল বাইেতর (আ.) প্রিত িবদ্েবষ েপাষণ করা েমানােফকীর লক্ষণ। আর
তােদর প্রিত মহব্বত রাখা ঈমােনর লক্ষণ। ফেল তােদর প্রিত িবদ্েবষ রাখা প্রকারন্তের আল্লাহ ও তার রাসূেলর

প্রিত িবদ্েবষ েপাষণ করা।

িনঃসন্েদেহ মহান আল্লাহ মহব্বত ও অিভভাবকত্েবর েযাগ্য ব্যক্িতিবেশষ ব্যতীত আর কােরা মহব্বত ও মাওয়াদ্দাত
আবশ্যক  কেরন  িন।  কারণ  তারা  আল্লাহর  ৈনকট্যপ্রাপ্ত  বান্দা,আল্লাহ  িনকট  রেয়েছ  তােদর  মর্যাদা।  তারা
িশরক,পাপাচার এবং যাবতীয় িবষয় যা িকছু আল্লাহর তুষ্িট ও করুণা েথেক দূের সিরেয় েদয় তা েথেক পিবত্র। আর এটা
কখেনাই সম্ভব নয় েয িতিন এমন কােরা আনুগত্যেক আমােদর জন্েয বাধ্যতামূলক করেবন যারা গুনােহ িলপ্ত হয়,তার
আনুগত্য  কের  না,যারা  মহান  আল্লাহর  ৈনকট্য  প্রাপ্ত  নয়।  সমস্ত  মানুষই  তার  বান্দা  এবং  সৃষ্িটগত  িদক  েথেক
সমান। মানুেষর মধ্েয একমাত্র েয যত েবশী তাকওয়ার অিধকারী মহান আল্লাহর কােছ েস তত েবশী মর্যাদার অিধকারী।
সুতরাং িতিন যিদ কাউেক ভালবাসেত আেদশ েদন,তেব অবশ্যই ঐ ব্যক্িত সমস্ত মানুেষর মধ্েয সর্বািধক েখাদাভীরু ও



সবিদক েথেক উত্তম। নতুবা েকউ ভালবাসার জন্েয কােরা উপর শ্েরষ্টত্ব েপত না। িকংবা মহান আল্লাহ কােরা জন্েয
কােরা ভালবাসা আবশ্যক করেতন না। যিদ তা করেতন তেব েবলায়াত অসার ও েখলনারূেপ পর্যবিসত হত। এর েকান মহত্ত্ব ও

িবেশষত্ব থাকত না।

 

: ইমামগেণর প্রিত আমােদর িবশ্বাস

-ইমামগেণর (আ.) প্রিত আমােদর িবশ্বাস েগাল্লাত ও হলুিলেদর মত অিতরঞ্িজত নয়। পিবত্র েকারআেন বর্িণত হেয়েছ

(কত গুরুতর তােদর মুেখর কথা।” (সুরা কাহাফ-৫ ----“

বরং  আমােদর  িবশ্বাস  হেলা  স্বতন্ত্র।  আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,তারা  (আ.)  আমােদর  মতই  মানুষ  --  আমােদর  যা  আেছ
তােদর তা আেছ,আবার তােদর যা আেছ আমােদরও তা আেছ। তথািপ তারা হেলন মর্যাদাবান,মহান আল্লাহ তােদরেক তার িবেশষ
অনুগ্রেহ  ধন্য  কেরেছন,িদেয়েছন  েবলায়াত।  কারণ  তারা  জ্ঞান,তাকওয়া,বীরত্ব,আত্মসম্মান,সকল  সুন্দর  চািরত্িরক
ৈবিশষ্ট্য ও প্রশংিসত গুেণ সকল মানুেষর েসরা এবং পিরপূর্ণ। এ সকল িদক েথেক েকউই তােদরেক ছািড়েয় েযেত পাের
না।  সুতরাং  ইমামেতর  ক্েষত্ের  তারাই  েযাগ্যতম  ব্যক্িত।  েহদায়াতকারী  িহেসেব  তারাই  শ্েরষ্ট  এবং  শরীয়েতর
হুকুম  আহকাম  বর্ণনার  ক্েষত্ের,েকারআন  ও  দ্বীেনর  ব্যাখ্যা  িবশ্েলষেণর  ক্েষত্ের  মহানবীর  (সা.)  পর  তারাই

-িবশ্ববাসীর  জন্েয  আশ্রয়স্থল।  আমােদর  ষষ্ঠ  ইমাম  সািদক  (আ.)  বেলন

আমােদর সম্পর্েক যা িকছু বলা হয় তা যিদ সৃষ্িটর জন্য অসম্ভব না হেয় থােক যিদও তুিম তা জান না বা বুঝ না“
তােক  প্রত্যাখ্যান  কেরানা  বরং  তা  আমােদরেক  িজজ্ঞাসা  কর।  আর  যিদ  সৃষ্িটর  জন্য  সম্ভব  নয়  এমন  িকছু  আমােদর

”সম্পর্েক বলা হয়,তেব তা প্রত্যাখ্যান কর এবং আমােদর উপর আেরাপ কেরা না।

 

: ইমাম িনেয়াগ সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,নবুওয়ােতর  মত  ইমামতও  রাসূল  িকংবা  িনযুক্ত  েকান  ইমােমর  মাধ্যেম  আল্লাহ  কর্তৃক
িনেয়াগপ্রাপ্ত হেত হেব। এ দৃষ্িটেকাণ েথেক ইমামত নবুওয়ােতর মতই। এক্েষত্ের েকান প্রেভদ েনই। সুতরাং যােক
মহান  আল্লাহ  মানুেষর  জন্য  পথ  প্রদর্শক  েনতারূেপ  প্েররণ  কেরেছন  তার  সম্পর্েক  বাদানুবাদ  করা  সমীচীন  নয়।
অনুরূপ  তােক  িনর্বাচন,িনর্ধারণ  বা  িনেয়াগ  দােনর  অিধকারও  মানুেষর  েনই।  কারণ  েয  ব্যক্িত  পিবত্র  আত্মার
অিধকারী  হেবন  এবং  মানুেষর  েহদােয়ত  ও  েনতৃত্েবর  দািয়ত্ব  পালেনর  েযাগ্যতার  অিধকারী  হেবন  তােক  েকবলমাত্র

মহান আল্লাহ ব্যতীত েকহই পিরিচত কিরেয় িদেত পাের না। িকংবা িনেয়াগ ও অনুেমাদন িদেত পাের না।

আমরা িবশ্বাস কির েয,মহানবী (সা.) তার উত্তরািধকারী ও ইমােমর নাম েঘাষনা কেরিছেলন। িতিন তার উত্তরািধকারী
িহেসেব  তারই  চাচাত  ভাই  হযরত  আলী  ইবেন  আিব  তািলেবর  (আ.)  কথা  েঘাষণা  কেরিছেলন।  িতিন  হেলন  মহানবীর  (সা.)  পর
মুিমনেদর আমীর,ওহীর অিভভাবক এবং িবিভন্ন ক্েষত্ের মানুেষর ইমাম। তার িনেয়াগ এবং আমীরুল মুিমমীন িহেসেব তার



-প্রিত বাইয়াত গ্রহণ করা হেয়েছ ঐিতহািসক গাদীর িদবেস। মহানবী (সা.) েসিদন বেলিছেলন

েহ  মুিমনগণ!  আিম  যার  মাওলা  (অিভভাবক)  এ  আলীও  তার  মাওলা।  েহ  আল্লাহ  বন্ধু  হও  তার  েয  তার  সােথ  বন্ধুত্ব“
কের,শত্রু  হও  তার  েয  তার  সােথ  শত্রুতা  কের,সাহায্য  কর  তােক  েয  তােক  সাহায্য  কের,লাঞ্িছত  কর  তােক  েয  তােক

”লাঞ্ছনা েদয় এবং সত্যেক সর্বদা তার (আলীর) সােথ রাখ।

হযরত  আলীর  (আ.)  ইমামত  ও  েবলায়ােতর  কথা  সর্বপ্রথম  েঘাষণা  করা  হেয়িছল  েসিদন,েযিদন  সকল  িনকট-আত্মীয়েক
-িনমন্ত্রণ  করা  হেয়িছল।  মহানবী  (সা.)  েসিদনও  েঘাষণা  কেরিছেলন

িতিন (আলী) আমার ভাই,উত্তরািধকারী (ওয়াসী) এবং আমার পের আমার প্রিতিনিধ। সুতরাং েতামরা তার কথা েমেন চলেব“
”এবং তােক অনুসরণ করেব।

মহানবী (সা.) যখন তােক একথা বেলিছেলন তখন হযরত আলী (আ.) িশশু ও অপিরণত বয়েসর িছেলন।

-মহানবী (সা.) আলীর (আ.) উত্তরািধকারীর ব্যাপারিট একািধকবার েঘাষণা কেরিছেলন। েযমন বেলিছেলন

”তুিম আমার িনকট েসরূপ,েযরূপ মূসার িনকট হারুন। তেব আমার পের েকান নবী আসেব না।“

হযরত  আলীর  (আ.)  েবলায়ােতর  প্রমাণস্বরূপ  হাদীস  ব্যতীত  একািধক  আয়াতও  িবদ্যমান।  েযমন-পিবত্র  েকারআেন  সুরা
- মােয়দা-র ৫৫ নং আয়ােত বলা হেয়েছ

িনশ্চয়ই  েতামােদর  ওয়ালী  হেলন  েকবলমাত্র  আল্লাহ,তার  রাসূল  এবং  যাঁরা  ঈমান  এেনেছ,যাকাত  িদেয়েছ  রুকু“
”অবস্থায়।

উপেরাক্ত  আয়ােতর  সর্বেশষ  অংশ  নািযল  হেয়িছল  হযরত  আলী  (আ.)  প্রসংেগ  িযিন  রুকু  অবস্থায়  তার  আংিট  িভক্ষুকেক
প্রদান  কেরিছেলন।  ইমামেতর  স্বপক্েষ  েয  সকল  আয়াত,েরওয়ােয়ত  এেসেছ  তার  সবগুেলা  বর্ণনা  করা  িকংবা  েসগুেলা

সম্পর্েক যুক্িতর অবতারণা করা এ পুস্িতকার ক্ষুদ্র কেলবের অসম্ভব।১

 

: ইমামগেণর (আ.) সংখ্যা সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,ইমামগণ  যাঁেদর  সত্িযকার  অর্েথ  ইমামত্েবর  ৈবিশষ্ট্য  আেছ  এবং  যাঁরা  মহানবীর  (সা.)  পর
আমােদর  জন্য  শরীয়েতর  আহকােমর  উৎসরূেপ  িনেয়াগ  লাভ  কেরেছন  তারা  হেলন  বারজন।  মহানবী  (সা.)  তােদর  সকলেক  নাম

-: উল্েলখ পূর্বক িনেয়াগ িদেয়িছেলন। অতঃপর তােদর অগ্রজ িনেয়াগ িদেয়িছেলন অনুজেক। আর তা িনম্নরূপ

১। আবুল হাসান আলী ইবেন আিব তািলব (আল-মুর্তাজা) যাঁর জন্ম ২৩ িহজরী পূর্বাব্দ এবং িহজরী ৪০ সােল শাহাদাৎ
বরণ কেরন।

(২। আবু েমাহাম্মদ আল হাসান ইবেন আলী (আযযািক) (২িহঃ-৫০ িহঃ



(৩। আবু আব্দুল্লাহ আল হুসাইন ইবেন আলী (সাইয়্েযদুশেশাহাদা)(৩ িহঃ-৬১ িহঃ

(৪। আবু েমাহাম্মদ আলী ইবিনল হুসাইন (যয়নুল আেবদীন) (৩৮ িহঃ- ৯৫িহঃ

(৫। আবু জাফর েমাহাম্মদ ইবেন আলী (আল বােকর) (৫৭ িহঃ-১১৪ িহঃ

(৬। আবু আব্দুল্লাহ জাফর ইবেন েমাহাম্মদ (আস-সািদক)(৮৩ িহঃ-১৪৮ িহঃ

(৭। আবু ইব্রািহম মূসা ইবেন জাফর (আল কািযম) (১২৮ িহঃ -১৮৩ িহঃ

(৮। আবুল হাসান আলী ইবেন মূসা (আর েরযা)(১৪৮ িহঃ - ২০৩ িহঃ

(৯। আবু জাফর েমাহাম্মদ ইবেন আলী (আল জাওয়াদ) (১৯৫ িহঃ - ২২০ িহঃ

(১০। আবুল হাসান আলী ইবেন েমাহাম্মদ (আল -হাদী) (২১২ িহঃ-২৫৪ িহঃ

(১১। আবু েমাহাম্মদ আল হাসান ইবেন আলী (আল আসকারী) (২৩২ িহঃ- ২৬০ িহঃ

(- ১২। আবুল কােশম েমাহাম্মদ ইবিনল হাসান (আল মাহদী) (২৫৬ িহঃ

আর সর্বেশষ ইমামই হেলন আমােদর সময়কােলর ইমাম িযিন েলাকান্তিরত,আমরা তার জন্য অেপক্ষামান,মহান আল্লাহ তার
আিবর্ভাব  তরান্িবত  ও  সহজ  করুন  যােত  িতিন  পৃিথবীেত  েসরূেপ  ন্যায়-নীিতেত  পিরপূর্ণ  কের  িদেত  পােরন,েযরূেপ

পৃিথবী জুলুম ও অত্যাচাের পূর্ণ হেয় িগেয়েছ।

 

: ইমাম মাহদীর (আ.) প্রিত আমােদর িবশ্বাস

িনশ্চয়ই ইমাম মাহদীর (আ.) আিবর্ভােবর সুসংবাদ মহানবীর (সা.) হাদীস েথেক তাওয়াতুর রূেপ প্রমািণত হেয়েছ। ইমাম
মাহদী (আ.) হেবন হযরত ফােতমা যাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার রক্তজ সন্তােনর অন্তর্ভূক্ত। িতিন পৃিথবীেক েসরূপ
ন্যায়-নীিতেত  পূর্ণ  কের  িদেবন  েযরূপ  পৃিথবী  অন্যায়  ও  অত্যাচাের  পিরপূর্ণ  হেয়  িগেয়েছ।  ভাষার  পার্থক্য
থাকেলও  মুসলমানেদর  সকল  মাযহাব  সামগ্িরকভােব  ইমাম  মাহদীর  (আ.)  সুসংবাদ  সম্পর্েক  একমত।  এটা  শীয়া  মাযহাব
কর্তৃক উদ্ভািবত েকান নতুন িচন্তা নয়। অত্যাচার ও জুলুম েথেক িনস্তার পাওয়ার জন্য এমন কােরা স্বপ্নও নয়
িযিন পৃিথবীেক জুলুম েথেক রক্ষা করেবন যা কুতার্কীকরা বেল িগেয়েছ। বরং ইমাম মাহদীর (আ.) আিবর্ভােবর িবষয়িট
মহানবীর  (সা.)  বর্ণনা  েথেক  স্পষ্ট  রূেপ  মুসলমানেদর  অন্তের  প্রিথত  ও  প্রিতষ্িঠত  আেছ  এবং  সকল  মুসলমান  এেত
িবশ্বাসী। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায় েয,ইসলােমর আিবর্ভােবর পর েথেকই একদল েলাক িনেজেক মাহদী িহেসেব িমথ্যা
পিরচয়  িদেয়িছল।  এেদর  মধ্েয  িকসািনয়াহ,আব্বাসীয়ীন  এবং  একদল  আলাভীর  কথা  উল্েলখ  করা  েযেত  পাের।  তারা  এ
প্রক্িরয়া  মানুেষর  মধ্েয  প্রিথত  িবশ্বাসেক  ভ্রান্িতেত  পিতত  কের  ক্ষমতা  হস্তগত  করার  েচষ্টা  চািলেয়িছল।
সুতরাং ‘মাহদীর’িমথ্যা দাবী তুেল তারা সাধারেণর উপর প্রভাব খাটােত েচেয়িছল। {কারণ মাহদীর (আ.) আিবর্ভােবর



{ব্যাপারিট সর্বজন স্বীকৃত

আমরা দ্বীন ইসলােমর সত্যতায় িবশ্বাস করার পাশাপািশ িবশ্বাস কির েয,এ দ্বীন সর্বেশষ দ্বীন এবং মানব জািতর
সংস্কােরর জন্য অন্য েকান দ্বীন আসেব না। অপরিদেক আমরা েদখেত পাই েয,ন্যায় ও কল্যাণকর্েমর অভােব জুলুম ও
অত্যাচার ছিড়েয় পড়েছ িদেক িদেক। অথবা আমরা আেরা েদখেত পাই েয,মুসলমানরা স্বয়ং ইসলােমর িনয়ম িনেজেদর েদেশই
উেপক্ষা কের চলেছ। তারা এমনিক একহাজার ইসলামী িবধােনর মধ্েয একিট িবধানও পালন কের না। তথািপ আমরা পূর্ণ
শক্িতেত  ইসলােমর  পুনঃ  প্রিতষ্ঠার  মাধ্যেম  জুলুম  ও  অত্যাচাের  িনমজ্িজত  এ  িবশ্েবর  সংস্কােরর  আশায়

অেপক্ষমান।

প্রাচীন যুগ েথেক অদ্যাবিধ ইসলামী িবধােনর িবকৃিত ও মুসলমানেদর িচন্তা েচতনার ফেল েয পারস্পিরক ব্যবধান ও
দূরত্ব  সৃষ্িট  হেয়েছ  তােত  স্বীয়  শক্িত  ও  আিধপত্য  িনেয়  ইসলােমর  িফের  আসার  েকান  সম্ভাবনা  েদখা  যায়  না।
প্রকৃতার্েথই ইসলাম কখেনা সশক্িতেত িফের আসেব না যিদ না েকান মহান সংস্কারক আিবর্ভূত হন এবং ঐশী অনুগ্রহ ও
িদক  িনর্েদশনায়  মুসলমানেদরেক  ঐক্যবদ্ধ  কেরন  এবং  ইসলােমর  সােথ  িমেশ  যাওয়া  ভুল-ত্রুিট  ও  িবচ্যুিতেক  দূর
কেরন।  িনশ্িচতরূেপ  ঐ  মহান  সংস্কারেকর  থাকেব  সুমহান  মর্যাদা,সর্বময়  কর্তৃত্ব,অেলৗিকক  শক্িত  যার  মাধ্যেম

িতিন জুলুম ও অন্যােয় পিরপূর্ণ পৃিথবীেক ন্যায় ও সাম্েয পিরপূর্ণ কের িদেবন।

সংক্েষেপ  পিরদৃষ্ট  হচ্েছ  েয,িবশ্বমানবতা  আজ  অত্যাচাের  িনদারুণ  ভােব  িবপর্যস্ত।  এ  দ্বীনই  সিঠক  দ্বীন  ও
সর্বেশষ  দ্বীন  এ  িবশ্বােসর  দাবী  আমােদরেক  এমন  এক  সংস্কােরর  (আল-মাহদী)  জন্য  অেপক্ষমান  থাকার  জন্য
আশান্িবত  কের  িযিন  পৃিথবীেক  এ  অবস্থা  েথেক  উদ্ধার  করেবন।  মুসলমানেদর  সমস্ত  মাযহাবই  এ  অেপক্ষায়  িবশ্বাস
কের।  এমনিক  অমুসিলম  সম্প্রদায়ও  এেত  িবশ্বাসী।  ইমামীয়ােদর  সােথ  অন্যান্য  সম্প্রদােয়র  পার্থক্য  শুধু
এখােনই েয ইমামীয়ারা িবশ্বাস কের েয,এ সংস্কারক হেলন মাহদী (আল্লাহর তার আিবর্ভার ত্বরান্িবত করুন)। তােদর
িবশ্বাস িতিন ২৫৬ িহজরীেত জন্মগ্রহণ কেরন এবং এখনও েবঁেচ আেছন। িতিন ইমাম হাসান আসকারীর (আ.) সন্তান যার
নাম  ‘েমাহাম্মাদ’।  মহানবী  (সা.)  ও  আহেল  বাইেতর  (আ.)  বর্িণত  হাদীস  েথেক  তার  জন্ম  ও  আত্মেগাপেনর  ব্যাপারিট

প্রমািণত হেয়েছ।

েকান কােল বা যুেগই ইমামেতর এ িমশন ব্যাহত হেব না যিদও ইমাম েলাকচক্ষুর আড়ােল রেয়েছন। িতিন মহান আল্লাহর
প্রিতশ্রুত  িদন  ব্যতীত  আত্মপ্রকাশ  করেবন  না।  আর  েসই  প্রিতশ্রুত  িদবস  একমাত্র  মহান  আল্লাহরই  জানা।  কারণ

এিট এক ঐশী রহস্য।

এত সুদীর্ঘ সময় ধের ইমােমর েবঁেচ থাকা এবং সুদীর্ঘ জীবন েমােজযা বিহর্ভূত েকান িকছুই নয় যা মহান আল্লাহ তার
জন্য িনর্ধারণ কেরেছন। এটা ইমােমর জন্য েবশী িকছু নয় েয,তার পাঁচ বছর বয়েস তার িপতা মহান আল্লাহর িনকট চেল
যাবার  পর  িতিন  িবশ্বমানবতার  জন্য  ইমাম  িনযুক্ত  হন।  এটা  (তার  দীর্ঘজীবন  লাভ)  তার  ইমাম  িহেসেব  িনেয়াগ
প্রাপ্িতর  েচেয়  েবশী  আশ্চর্েযর  িবষয়  নয়।  এটা  ঈসার  (আ.)  েমােজযা  েথেক  েবশী  িকছু  নয়  েয  িশশু  বয়েস  েদালনায়

েথেক িতিন মানুেষর সােথ কথা বেলিছেলন এবং নবীরূেপ অিভিষক্ত হেয়িছেলন।

স্বাভািবেকর েচেয় েবশী দীর্ঘজীিব হওয়া িচিকৎসা িবজ্ঞােনর দৃষ্িটেকাণ েথেক অসম্ভব নয় বা িচিকৎসা িবজ্ঞান
এেক  অস্বীকার  কের  না।  যিদও  আজেকর  িচিকৎসা  িবজ্ঞান  মানুেষর  দীর্ঘজীিবতার  ক্েষত্ের  এখনও  অক্ষম।  িবজ্ঞান



এক্েষত্ের অপারগ হেলও মহান আল্লাহ সর্বশক্িতমান। তদুপির নূেহর (আ.)  সুদীর্ঘ জীবন লাভ এবং ঈসার (আ.)  এখনও
জীিবত থাকার কথা পিবত্র েকারআন েথেক আমরা জানেত পাির। আর যিদ েকান সন্িদগ্ধ ব্যক্িত েকারআেনর অিবকৃত থাকার
ব্যাপাের  সন্েদহ  প্রকাশ  কের  তেব  ইসলামেক  েস  িচরিবদায়  জানাল।  এটা  আশ্চর্েযর  িবষয়  েয  মুসলমান  িনেজেক

েকারআেন  িবশ্বাসী  বেল  দাবী  করেছ  অথচ  এর  সম্ভাবনা  সম্পর্েক  প্রশ্ন  তুলেছ।

এখােন আমােদরেক স্মরণ রাখেত হেব েয,ইমাম মাহদীর (আ.) জন্য অেপক্ষামান থাকার অর্থ এ নয় েয,মুসলমানরা তােদর
ধর্ম  িবষেয়  হাত  গুিটেয়  বেস  থাকেব  এবং  তােদর  জন্েয  দ্বীেনর  সাহায্েয  এিগেয়  আসা  ও  দ্বীেনর  পেথ  িজহাদ  করা
িকংবা দ্বীেনর আহকাম পালন করা অথবা সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর বারণ করা আবশ্যক নয়। বরং মুসলমানরা সব সময়ই
দ্বীেনর আহকাম পালন করার জন্য দািয়ত্ব প্রাপ্ত। তার জন্য আবশ্যক হেলা সিঠক পন্থায় সত্েয উপনীত হওয়ার জন্য
েচষ্টা চালােনা। তার জন্য আবশ্যক হেলা যতটুকু সম্ভব সৎ কােজর আেদশ করণ ও অসৎ কােজর িনেষধ করণ। মহানবী (সা.)

-বেলেছন

”েতামরা সকেলই পথ িনর্েদশক আর সকেলই িনজ িনজ জািতর জন্য দািয়ত্বশীল।“

অতএব,েকবলমাত্র  মাহদীর  (আ.)  জন্য  অেপক্ষমান  েথেক  সকল  দ্বীনী  দািয়ত্েবর  ব্যাপাের  উদাসীন  থাকা  মুসলমানেদর
জন্েয সমীচীন নয়। এর ফেল মুসলমােনর দািয়ত্ব সমাপ্ত হয় না িকংবা দািয়ত্ব স্থিগত হয় না এবং পশুর মত মানুষ

লক্ষ্য ও উদ্েদশ্যহীন নয়।

 

: রাজআত (পুনরাবর্তন) সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

এ ক্েষত্ের িশয়ারা তা-ই িবশ্বাস কের যা রাসূেলর (সা.) আহেল বাইত (আ.) েথেক বর্িণত হেয়েছ। উক্ত বর্ণনা মেত
মহান আল্লাহ একদল মৃতব্যক্িতেক পুনরায় পৃিথবীেত িফিরেয় আনেবন পূর্েব িঠক েয অবস্থায় তারা িছল েস অবস্থায়।
তখন মহান আল্লাহ একদলেক সম্মািনত করেবন এবং অপর দলেক লজ্িজত করেবন। িতিন সৎ কর্ম সম্পাদনকারীেক অসৎ কর্ম
সম্পাদনকারীেদর  েথেক  পৃথক  কের  িদেবন,পৃথক  করেবন  অত্যাচািরত  েথেক  অত্যাচারীেক।  আর  ইমাম  মাহদীর  (সা.)

আিবর্ভােবর  পর  এ  ঘটনা  ঘটেব।

কােজই পুনরাবর্তন ঘটেব না যিদ না েস ঈমােনর চুড়ান্ত িশখের েপৗঁেছ িকংবা অনাচােরর িনকৃষ্টতম স্তের তিলেয়
যায়।  এরপর  তারা  পুনরায়  মৃত্যুবরণ  করেব।  অতঃপর  তােদরেক  িবচার  িদবেস  পুনরায়  জীিবত  করা  হেব  এবং  যার  যার
প্রাপ্িত অনুসাের পুরস্কার বা শাস্িত েদয়া হেব। এ কারেণ পিবত্র েকারআেন যারা পৃিথবীেত দু’বার প্রত্যাবর্তন

-কেরিছল তৃতীয়বার আসার জন্য তােদর ইচ্ছার কথা উল্েলখ কের মহান আল্লাহ বেলন

তারা  বলেব,েহ  আমােদর  প্রভু!  আপিন  আমােদরেক  দু’বার  মৃত্যু  িদেয়েছন  এবং  দু’বার  জীবন  িদেয়েছন।  আমরা  আমােদর“
(েদাষ স্বীকার করিছ। সুতরাং এখান েথেক েবর হওয়ার েকান উপায় আেছ িক?” (সুরা মুিমন -১১

হ্যাঁ,পিবত্র  েকারআেন  এ  পৃিথবীেতই  রাজআত  বা  পুনরাবর্তেনর  সংঘিটত  হওয়ার  ব্যাপাের  বক্তব্য  এেসেছ।  এছাড়া
পিবত্র  আহেল  বাইত  (আ.)  েথেকও  এ  সম্পর্েক  একািধক  বর্ণনা  এেসেছ।  শীয়ােদর  একিট  ক্ষুদ্র  অংশ  ব্যতীত  সকেলই  এ



ব্যাপাের একমত। শীয়ােদর ঐ  ক্ষুদ্রাংেশর মেত রাজআেতর অর্থ হেলা অেপক্ষমান ইমােমর (আ.)  িফের আসার মাধ্যেম
আহেল  বাইেতর  (আ.)  িনকট  রাষ্ট্রীয়  ক্ষমতা  এবং  আেদশ  িনেষেধর  অিধকার  িফের  আসা।  েলাকেদর  প্রত্যাবর্তন  বা

মৃত্যুর  পর  পূর্নজীবন  লাভ  নয়।

রাজআেতর  ব্যাপারিট  আহেল  সুন্নত  কর্তৃক  অস্বীকৃত  হেয়  আসেছ।  তােদর  মেত  এটা  হেলা  ধর্ম  িবেরাধী  িবশ্বাস।
তােদর হাদীস সংকলনকারীরা রাজআত সম্পর্েক বর্ণনাকারী রাবীেদর (হাদীস বর্ণনাকারী) উপর দূর্নাম িদেয়েছন যােত
কের  তােদর  বর্ণনােক  তুচ্ছ  জ্ঞান  করা  যায়।  এমনিক  তারা  রাজআেত  িবশ্বাসকারীেদরেক  কােফর  ও  েমানােফক  অথবা
তদেপক্ষা কুৎিসত েকান অ্যাখ্যা িদেত কুন্ঠােবাধ কেরিন। সুন্িন কর্তৃক শীয়ারা িধকৃত ও িনন্িদত হওয়ার একিট

বড় কারণ হেলা রাজআেতর এ িবশ্বাস।

িনঃসন্েদেহ  এ  ধরেনর  ব্যাখ্যা  হেলা  েসই  অস্ত্র  যা  পূর্েব  িবিভন্ন  ইসলামী  দলগুেলা  পরস্পরেক  অপবাদ  িদেত
ব্যবহার  করত  এবং  যা  িনেয়  িববাদ  করত।  প্রকৃতপক্েষ  পরস্পরেক  েদাষােরাপ  করার  েকান  কারণই  আমরা  েদিখ  না।
কারণ,রাজআেতর  প্রিত  িবশ্বাস  না  তাওহীেদর  িবশ্বাসেক  খর্ব  কের,আর  না  নবুওয়ােতর  িবশ্বাসেক।  বরং  এগুেলার
সত্যতার  উপর  গুরুত্বােরাপ  কের।  েকননা  রাজআত  হেলা  পুনরুত্থান  িদবেসর  মতই  মহান  আল্লাহর  অসীম  ক্ষমতার
প্রমাণ।  এিট  হেলা  মহানবী  (সা.)  এবং  তার  আহেল  বাইতগেণর  (আ.)  অনুসৃত  েমােজযা  (অেলৗিকক  ঘটনা)  িকংবা  ঈসা  (আ.)
কর্তৃক মৃতেক জীিবতকরেণর েমােজযার মত  বরং  তার েচেয়ও বড়। কারণ,পেচ  গেল যাওয়া লাশেক জীিবত করা হয়। পিবত্র

-েকারআেনর ভাষায়

বেল েয,েক নষ্ট হেয় যাওয়া হাড়গুেলােত প্রাণ সঞ্চার করেব? বলুন,িতিনই িযিন তােক প্রথমবার সৃষ্িট কেরিছেলন“
(এবং িতিন সকল সৃষ্িট সম্পর্েক সম্যক জ্ঞাত। ” (সুরা ইয়াসীন- ৭৯

তেব  যারা  রাজআতেক  অসার  পুর্নজন্মবাদ  (তানাসুখ)  মেন  কের  অিভেযাগ  তুলেছ  তারা  প্রকৃত  পক্েষ  এ  তানাসুখ  এবং
শারীিরক  পুনরুত্থােনর  মধ্েয  পার্থক্য  করেত  পাের  িন।  আর  রাজআত  হেলা  শারীিরক  পুনরুত্থােনর  অনুপ্রকরণ।
অপরিদেক তানাসুখ হেলা পূর্েবর েদহ ব্যিতেরেক অন্য েকান েদেহ প্রত্যাবর্তন। অথচ শারীিরক পুনরুত্থােনর অর্থ
স্বতন্ত্র। কারণ,এর মােন হেলা পূর্বতন েদেহ আত্মার প্রত্যাবর্তন। আর এরূপই হেলা রাজআত বা পূনর্জীবন লাভ।
যিদ রাজাআত তানাসুখ হয়,তেব ঈসা (আ.) কর্তৃক মৃতেক জীবন দানও তানাসুখ হেব। তদ্রূপ,যিদ রাজাআত তানাসুখ হয়,তেব

ৈদিহক পুনরুত্থানও তানাসুখ হেব।

এখন রাজআেতর উপর দুিট সমস্যা িনেয় আেলাচনা করা প্রেয়াজন।

প্রথমত : এটা ঘটা অসম্ভব এবং

দ্িবতীয়তঃ রাজআত সম্পর্েক বর্িণত হাদীসগুেলা সিঠক নয়।

বর্িণত সমস্যা দু’িটেক সিঠক ধের িনেলও রাজআেতর প্রিত িবশ্বাস এতটা ঘৃণ্য নয় যা শীয়ােদর শত্রুরা কের থােক।
মুসলমানেদর অন্যান্য দলগুেলার এমন কত িবশ্বাস আেছ যা অসম্ভব িকংবা যা সিঠক উৎস দ্বারা প্রমািণত হয়িন। অথচ
এর কারেণ কােফর বা ইসলাম েথেক েবর কের েদয়া আবশ্যক হয়িন। আর এগুেলার উদাহরণও কম নয়। েযমন : নবী কর্তৃক ভুল-



ত্রুিট  ও  পাপ  হওয়া,েকারআন  অনািদ  হওয়া,িকংবা  এ  িবশ্বাস  করা  েয  আল্লাহ  যখন  বলেলন  েয  িতিন  শাস্িত  িদেবন,তখন
িতিন তা করেত বাধ্য (ওয়ািযব)। অথবা মহানবী (সা.) তার উত্তরসূরী িনর্বাচন কেরন িন ইত্যািদ।

যােহাক প্রাগুক্ত সমস্যাদ্বেয়র সত্যতার েকান িভত্িত েনই। ‘রাজআত অসম্ভব’এর জবােব আমরা বলব- ইিতপূর্েব আমরা
বেলিছলাম েয,রাজআত হেলা ৈদিহক পনুরুত্থােনর প্রকরণ। পার্থক্য শুধু এটুকু েয তা ইহকােলই হেব। সুতরাং েসই
িকয়ামেতর  সম্ভাবনার  দিললই  রাজআতেক  প্রমািণত  কের।  এখােন  আশ্চার্যন্িবত  হওয়ার  েকান  কারণ  েনই।  েকবলমাত্র
ব্যিতক্রম  এটুকু  েয,পার্িথব  জীবেন  আমরা  এেত  অভ্যস্ত  নই।  আমরা  এর  সংঘিটত  হওয়ার  েকান  কারণ  বা  অন্তরায়
সম্পর্েক  জািননা  েয  তা  আমােদর  এেক  িবশ্বাস  বা  অিবশ্বাস  করার  কাছাকািছ  েপৗঁেছ  িদেব।  অপরিদেক  মানুেষর
প্রকৃিত এরকম েয,েস যােত অভ্যস্ত নয় বা যার সােথ পিরিচত নয় তা গ্রহণ করা তার পক্েষ অসম্ভব। এটা েস রকম েয

-একদল িকয়ামত সম্পর্েক আশ্চার্যন্িবত হেয় বেলিছল

(েক এ নষ্ট হাড়গুেলােক জীবন িদেব?” (সুরা ইয়ািসন-৭৮“

- জবােব বলা হেয়িছল

িযিন  প্রথমবার  এেক  সৃষ্িট  কেরিছেলন  িতিনই  এেক  জীবন  িদেবন  এবং  িতিন  সকল  সৃষ্িট  সম্পর্েক  সম্যক“
(জ্ঞাত।”(সুরা  ইয়ািসন  -৭৯

এমন এক পিরস্িথিতেত েযখােন রাজআতেক িবশ্বাস করার বা অগ্রাহ্য করার েকান বুদ্িধবৃত্িতক দিলল না থােক িকংবা
শুধু  েখয়ােলর  বশবর্তী  হেয়  আমরা  বেল  থািক  এর  েকান  দিলল  েনই,েসখােন  আমােদরেক  ওহীর  উৎস  েথেক  প্রাপ্ত
দিললসমূেহর  শরণাপন্ন  হেত  হেব।  পিবত্র  েকারআেন  েকান  েকান  মৃতব্যক্িতর  ক্েষত্ের  পৃিথবীেত  রাজাআত  সংঘিটত
হওয়ার ব্যাপাের অকাট্য প্রমাণ েমেল। েযমন- হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক মৃতেক জীিবত কারণ সম্পর্েক পিবত্র েকারআেন

-এেসেছ

আিম  আল্লাহর  অনুমিতক্রেম  অন্ধেক  আেলা  েদই,কুষ্ঠেরাগীেক  আেরাগ্য  দান  কির  আর  মৃতেক  জীিবত  কির।”(সুরা  আল“
(এমরান -৪৯

-অনুরূপ,মহান আল্লাহর বাণী

িকরূেপ আল্লাহ এেক জীবন িদেবন মৃত্যুর পর? সুতরাং আল্লাহ তােক একশত বছেরর জন্য মৃত্যু িদেলন। অতঃপর তােক“
(জীিবত করেলন।”(সুরা বাকারা -২৫৯

-এছাড়া ইিতপূর্েব আমরা উল্েলখ কেরিছলাম

(েহ প্রভু ! আমােদরেক দু’বার মৃত্যু িদেয়েছন।”(সুরা মুিমন - ১১“

অতএব মৃত্যুর পর পৃিথবীেত িফের আসা ব্যতীত এ আয়ােতর েকান অর্থ করা যায় না। যিদও েকান েকান তাফসীরকারক এর
অন্য ব্যাখ্যা িদেত েচেয়েছন যা েকান িবশ্বস্ত রাবী েথেক বর্িণত হয়িন এবং আয়ােতর সােথ এর সামঞ্জস্য রক্ষা



কের না।

যােহাক দ্িবতীয় সমস্যা েযখােন বলা হেয়েছ েয এর স্বপক্েষ বর্িণত হাদীসগুেলা সিঠক নয় েস সম্পর্েক আমরা বলেত
পাির েয,এ কথািট সম্পূর্ণ িভত্িতহীন। কারণ,রাজআত আহেল বাইত (আ.) েথেক বর্িণত বহুলােলািচত েমাতাওয়ািতর হাদীস
দ্বারা প্রিতষ্িঠত িবষয় যার উপর িবশ্বাস রাখা প্রেয়াজন। তদুপির এটা আশ্চর্েযর িবষয় েয,আহাম্মদ আমীেনর মত

-একজন প্রখ্যাত েলখক িযিন িবজ্ঞ বেল দাবী কের থােকন িতিন ফাজরুল ইসলাম নামক পুস্তেক িলেখেছন

”রাজআেতর কথায় শীয়ােদর অবয়েব ইহুদীবােদর প্রকাশ ঘেট।“

আমরা তােক বলব,তাহেল পিবত্র েকারআেনও ইহুদীবাদ রাজাআেতর মাধ্যেম প্রকাশ েপেয়েছ। কারণ পূর্েব েয সকল আয়াত
উল্েলখ কেরিছ তােত রাজআেতর কথাই বর্িণত হেয়েছ।

আমরা  তােক  আেরা  বলব  েয,প্রকৃতপক্েষ  ইসলােমর  অেনক  িবশ্বাস  ও  আহকােম  ইহুদীবাদ  ও  খ্রীষ্টবােদর  অনুপ্রেবশ
ঘেটেছ। কারণ,মহানবী (সা.) ঐশী িবধােনর েয দৃষ্টান্ত এেনিছেলন এখন তার অেনক িবধানেকই পিরত্যাগ করা হেয়েছ বা
অকার্যকর করা হেয়েছ। সুতরাং ইসলােমর িবশ্বােস ইহুদীবাদ ও খ্রীষ্টবােদর অনুপ্রেবশ ঘেটেছ। তেব তা ইসলােমর

েকান ঘাটিত বা েদাষ নয় যিদ ধেরও েনয়া হয় েয,রাজআত হেলা ইহুদীবােদর বক্তব্য যা উক্ত েলখক দাবী কেরেছন।

যােহাক রাজআত দ্বীেনর এমন েকান েমৗিলক িবষয় নয় যার উপর িবশ্বাস ও িবেবচনা আবশ্যক,যিদও আমরা এেত িবশ্বাস কির
সঙ্গত  কারেণই।  কারণ,তা  আহেল  বাইতগেণর  (আ.)  বর্ণনা  েথেক  সিঠকভােব  এেসেছ।  যােদরেক  আমরা  িমথ্যাচার  েথেক
পিবত্র মেন কির। আর তা অদৃশ্যােলােকর িবষয় যার সম্পর্েক সংবাদ েদয়া হেয়েছ এবং তা সংঘিটত হেত েকান বাধা েনই।

 

: তািকয়্যা সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

-ইমাম সািদক (আ.) েথেক সহীহ হাদীেস বর্িণত হেয়েছ

”তািকয়্যা হেলা আমার দ্বীন ও আমার পূর্ব পূরুেষর দ্বীন এবং যার তািকয়্যা েনই তার দ্বীনও েনই।“

এটা িছল আহেল বাইত (আ.) ও তােদর অনুসারীেদর জান-মাল েহফাজত করার জন্য তােদর শ্েলাগান। এ শ্েলাগােনর মাধ্যেম
তারা  মুসলমানেদর  অবস্থার  উন্নয়ন  ও  পরস্পেরর  মধ্েয  সম্প্রীিত  রক্ষা  করার  এবং  আনুগত্েযর  ছায়াতেল  রাখার

প্রয়াস  েপেয়িছেলন।

এ তািকয়্যা আজও শীয়ােদর প্রতীক বেল িচহ্িনত হেয় আসেছ এবং তােদরেক মুসলমানেদর অন্যান্য দল েথেক পৃথক কের।
েয েকউ তার িবশ্বাস প্রকািশত হেল তার জান-মাল িবপদাপন্ন হেব বেল অনুভব করেব তােক বাধ্য হেয়ই েগাপনীয়তা ও
তািকয়্যার  আশ্রয়  গ্রহণ  করেত  হেব।  এটা  হেলা  আমােদর  স্বাভািবক  বুদ্িধবৃত্িতর  দাবী।  এটা  সকেলরই  জানা  আেছ
ইিতহােসর  দীর্ঘ  পিরক্রমায়  শীয়া  ও  তােদর  ইমামগণ  (আ.)  সর্বদা  িনষ্েপিষত  ও  স্বাধীনতা  বঞ্িচত  িছেলন।  েকান
েগাষ্ঠী ও েকান জািতই তােদর মত এতটা িনপীড়েনর স্বীকার হয়িন। সুতরাং তারা অিধকাংশ সময়ই তািকয়্যা করেত এবং



স্বীয় িবশ্বােসর ও আমেলর েগাপনীয়তা রক্ষা করেত বাধ্য হেয়িছেলন। ফলশ্রুিতেত তারা দ্বীন ও দুিনয়ার ক্ষিতর
হাত েথেক িনেজেদরেক রক্ষা করেত েপেরিছেলন। আর এ কারেণ তািকয়্যার পিরিচিতেত তােদরেক অন্যেদর েথেক পৃথক করা

হয়।

তািকয়্যার জন্য আহকাম রেয়েছ যা ক্ষিতর আশংকা েভেদ িনর্েদশ কের কখন তা আবশ্যক এবং কখন অনাবশ্যক। আর এ আহকাম
সন্িনেবিশত আেছ েফকেহর িবিভন্ন পুস্তেক। তািকয়্যা সর্বদা ওয়াজীব বা আবশ্যক নয়। বরং অবস্থানুসাের কখেনা তা
আবশ্যক।  আবার  কখেনা  বা  ইচ্ছাধীন।  যিদ  সত্য  প্রকাশ  করা  দ্বীেনর  জন্য  সহায়ক  ও  দ্বীেনর  েখদমত  হয়  িকংবা
দ্বীেনর  পেথ  িজহাদ  বেল  পিরগিণত  হয়,তেব  জান-মাল  েসখােন  েকান  িবেশষ  গুরুত্ব  পায়  না।  আবার  যখন  তািকয়্যার
কারেণ  েকান  মহাত্মা  মৃত্যুমুেখ  পিতত  হয়,িমথ্যা  িবস্তৃিত  লাভ  কের,দ্বীেনর  েফসাদ  সৃষ্িট  হয়  িকংবা  অজ্ঞতার
কারেণ দ্বীেনর মারাত্মক ক্ষিতর সম্ভাবনা থােক অথবা জুলুম ও অত্যাচার বৃদ্িধ পায়,তেব েসখােন তািকয়্যা করা
হারাম। েমাটকথা শীয়ােদর িনকট এ  দৃষ্িটেকাণ েথেক নয় েয,তারা এর মাধ্যেম েগাপন েকান সংগঠন কের ধ্বংসাত্মক
কর্মকাণ্ড  চালােব,েযমনিট  তােদর  শত্রুরা  যারা  প্রকৃত  সত্য  অনুধাবন  করেত  ব্যর্থ  হেয়েছ  তারা  বেল  থােক।  এ
ধরেনর েলােকরা আমােদর কথা বুঝার জন্য েকান েচষ্টাই কের না। অনুরূপ তািকয়্যার অর্থ এই নয় েয,দ্বীন ও দ্বীেনর
আহকাম  তােদর  িনকট  েগাপন  ও  লুক্কািয়ত  রাখা,যারা  এেত  িবশ্বাস  কের  না।  অথচ  শীয়ােদর  ইমামগণ  (আ.)  ও  েলখকগণ
িফকাহ্,আহকাম,কালামশাস্ত্র ও অন্যান্য িবশ্বােসর উপর িবপুল সংখ্যক বই িলেখেছন যা অন্য েয েকান সম্প্রদােয়র
িনকট  তােদর  দ্বীন  ও  িবশ্বাসেক  বর্ণনা  করার  জন্য  যেথষ্ট।  িনঃসন্েদেহ  আমােদর  িবশ্বাস  তািকয়্যােক  তারাই
িবকৃতভােব উপস্থাপন করেত চায় যারা শীয়ােদরেক কলংিকত করেত চায়। তারা এেক শীয়ােদর দুর্বলতা বেল ধের িনেয়েছ।
এ কারেণই শীয়ােদর কন্েঠর উপর উমাইয়্যা,আব্বাসীয় এবং ওসমানীয়েদর মত শত্রুেদর উন্মুক্ত তরবারী ঝুেল থাকেলও
এবং একজন আহেল বাইেতর (আ.) অনুসারীেদর মৃত্যুর জন্য যখন শুধুমাত্র এটুকুই যেথষ্ট েয,‘েস একজন শীয়া’এমন এক

পিরস্িথিতেতও তারা তুষ্ট হেত পােরিন।

যিদ  আমােদর  শত্রুরা  এ  বেল  আমােদর  অপবাদ  েদয়  েয,দ্বীেনর  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  তািকয়্যার  েকান  িভত্িত  েনই,তেব
-আমরা তােদরেক বলব

প্রথমত : আমরা আমােদর ইমামগেণর (আ.) অনুগত এবং আমরা তােদর পথিনর্েদশনায় পথ চিল। তারা (আ.) আমােদরেক িনর্েদশ
িদেয়েছন প্রেয়াজেন তািকয়্যা করেত। তােদর কােছ এটা দ্বীেনর অন্তর্ভূক্ত িবষয়। িবেশষ কের ইমাম সািদক (আ.)

-েথেক আমরা জানেত পাির

”যার তািকয়্যা েনই,তার দ্বীন ও েনই।“

-দ্িবতীয়ত : তািকয়্যার ৈবধতার ব্যাপারিট পিবত্র েকারআেনও এেসেছ। েযমন,সূরা নাহােলর ১০৬ নং আয়ােত বলা হেয়েছ

”েস নয় েয বাধ্য হয় অথচ তার হৃদেয় রেয়েছ দৃঢ় ঈমান।“

এ  আয়াতিট  নািযল  হেয়িছল  আম্মার  ইয়াসীর  সম্পর্েক  িযিন  কােফরেদর  হাত  েথেক  িনেজেক  রক্ষা  করার  জন্য
-বাহ্িযকভােব  কােফর  পিরচয়  িদেয়িছেলন।  মহান  আল্লাহ  আরও  বেলন



েতামরা কােফরেদরেক বন্ধু িহেসেব গ্রহণ কেরা না। আর েয ব্যক্িত এরূপ করেব আল্লাহর কােছ তার জন্য িকছু্ই“
েনই। তেব যিদ েতামরা তােদর পক্ষ েথেক েকান অিনষ্েটর আশংকা কর,তেব তােদর সােথ সাবধানতার সােথ থাকেব।”(সূরা

(আল ইমান -২৮

-মহান আল্লাহ আরও বেলন

(আর একজন িবশ্বাসী ব্যক্িত িযিন তার ঈমানেক েফরাউেনর েলাকেদর িনকট েগাপন কেরিছল।” (সুরা মুিমন - ২৮“

 

 


